
ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত একিট স্বপ্েনর ব্যাখ্যা
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সাইয়্েযদুশ  শুহাদা  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  চতুর্থ  িহজরী  ৪  সেন  শাবান  মােসর  ৫ম  রােত  জন্মগ্রহণ  কেরন।  এক
েরওয়ােয়ত অনুসাের ৩রা শাবান িতিন জন্ম েনন । কােরা কােরা মেত ৩য় িহজরীর রিবউল আওয়াল মােসর েশষ িদেন তার

জন্ম হয় । তার জন্ম তািরেখর ব্যাপাের িভন্নতর েরওয়ােয়তও রেয়েছ।

হযরত েহাসাইন (আ.) এর জন্মগ্রহেণর পর এক হাজার েফেরশতা সােথ িনেয় হযরত িজব্রাইল (আ.) েমাবারকবাদ জানােনার
জন্য  রাসূেল  েখাদা  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  আিলিহ  ওয়াসাল্লােমর  েখদমেত  উপস্িথত  হন।  হযরত  ফােতমা  (সা.আ.)
নবজাতক  সন্তানেক  িপতার  কােছ  িনেয়  আেসন।  নবী  কিরম  (সা.)  তােক  েদেখ  অত্যন্ত  খুশী  হন  এবং  তার  নাম  রােখন

‘েহাসাইন’।

ইবেন আব্বাস ‘তাবাকাত’ িকতােব আব্দুল্লাহ ইবেন বাকার ইবেন হাবীব সাহমী সূত্ের হােতম ইবেন সানআ হেত বর্ণনা
কেরন েয, আব্বাস ইবেন আব্দুল েমাত্তািলেবর স্ত্রী উম্মুল ফজল বেলন- েহাসাইন (আ.)এর জন্েমর পূর্েব এক রােত
স্বপ্েন  েদখলাম  পয়গাম্বর  (সা.)  এর  শরীর  হেত  এক  টুকরা  েগাশত  পৃথক  হেয়  আমার  েকােল  এেস  পড়ল  ।  এ  স্বপ্েনর
ব্যাখ্যা সারাসির রাসূল (সা.) এর কােছ জানেত চাইলাম । িতিন বলেলন, েতামার স্বপ্ন যিদ সত্িয হেয় থােক তাহেল

অিচেরই আমার কন্যা একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদেব এবং আিম তােক দুধ পান করােনার জন্য েতামার কেছ িদব ।

িকছুিদন পর হযরত ফােতমার (সা.আ.) ঘের এক পুত্র সন্তােনর জন্ম হয় । দুগ্ধপােনর জন্য েসই িশশু চেল আেস আমার
েকােল । একিদন তােক রাসূল (সা.) এর েখদমেত িনেয় েগলাম । িতিন নবজাতকেক িনেজর হাটুর উপর বসােলন এবং এেকর পর
এক চুমু িদেত লাগেলন । এ সময় তার এক েফাটা েপশাব রাসূেল েখাদার জামায় পেড় েগল । তখন খুব েজাের আিম নবী (সা.)
এর েকাল েথেক তােক িছিনেয় িনলাম । যার ফেল েস েকেদ উঠল । রাসূল (সা.) রাগান্িবত হেয় আমােক বলেলন- “েহ উম্মুল
ফজল! আমার জামা েধায়া হেব; িকন্তু তুিম আমার সন্তানেকই কষ্ট িদেয়েছা ।” এরপর আিম েহাসাইন (আ.) েক ওখােন েরেখ
পািন আনার জন্য বাইের েগলাম । িফের এেস েদিখ,  রাসূল (সা.) কাদেছন । িজজ্েঞস করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপিন
েকন কাদেছন ? িতিন বলেলন- একটু আেগ েফেরশতা িজব্রাইল এেস আমােক বেল েগল েয, আমার একদল পথভ্রষ্ট উম্মত আমার
এই  সন্তানেক  হত্যা  করেব  ।  মুহাদ্েদসগণ  বর্ণনা  করেছন  েয,  হযরত  েহাসাইন  (আ.)  এর  বয়স  যখন  ১  বছর,  তখন  ১২  জন
েফেরশতা  হযরত  মুহাম্মদ  েমাস্তফা  (সা.)  এর  কােছ  অবতীর্ণ  হন  যােদর  আকৃিত  িছল  িভন্ন  ধরেনর  এবং  েচহারা  িছল
রক্িতম । তােদর পাখাগুেলা িছল উন্মুক্ত । তারা বলল েহ মুহাম্মদ কািবেলর পক্ষ েথেক হািবেলর উপর েয জুলুম
হয়েছ িঠক একই জুলুম আপনার সন্তােনর উপর আপিতত হেব । এেত হািবলেক েয সওয়াব েদয়া হেয়েছ, েস রকম সওয়াব তােকও
েদয়া  হেব  ।  আর  তার  হত্যাকরীেদর  শাস্িত  ও  আযাব  হেব  কািবেলর  শাস্িতর  মত  ।  ঐ  সময়  আসমানসমূেহ  আল্লাহর  েকান
ৈনকট্যপ্রাপ্ত েফেরশতা িছেলন না । বরং সবাই রাসূল (সা.) এর েখদমেত উপস্িথত হেয় েহাসাইন (আ.) এর িনহত হওয়ার
ব্যাপাের েশাক ও সমেবদনা জ্ঞাপন কেরন-সঙ্েগ ঐ শাহাদেতর িবিনমেয় মহান আল্লাহ েয সওয়াব ও প্রিতদান িনর্ধারণ

কেরেছন, েস সম্পর্েক তােক অবিহত কেরন । একইভােব হযরত েহাসাইন (আ.) এর কবেরর মািট এেন রাসূল (সা.) েক েদখান ।

এ অবস্থার মধ্েযই নবী (সা.)বেলন- “আল্লাহ তুিম ঐ ব্যক্িতেক লাঞ্িছত ও অপমািনত কর, েয আমার সন্তান েহাসাইনেক



অপমািনত করেব । তুিম ঐ েলাকেক হত্যা কর,  েয আমার েহাসাইেন হত্যা করেব । আর তার হত্যাকারীেক তার উদ্েদশ্য
পূরণ করেত িদওনা।”#আল হাসানাইন

 


